শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান 

ভাষণ 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
শেখ হাসিনা 
গণভবন, রবিবার, ১০ আষাঢ় ১৪১৯, ২৪ জুন ২০১২ 



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, 
সহকর্মীবৃন্দ, 

শাপলা কাবের ছোট্ট বন্ধুরা, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আস্‌সালামু আলাইকুম।​​​​​​ 

বাংলাদেশ স্কাউটস এর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রদানের এ মনোরম অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আজকে শাপলা কাবের যারা অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছ তোমাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা তোমাদের জন্য একটি দুর্লভ অর্জন। তোমাদের কঠোর অনুশীলনের ফসল। এটাকে ধারণ করে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পথ রচনা করতে হবে। তোমাদের এ শিক্ষা অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। 

স্কাউটিং একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। শিশু, কিশোর ও তরুণদের সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ন, আত্মপ্রত্যয়ী ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং চালু করার মাধ্যমে এ আন্দোলনকে আরো বিস্তৃত করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। 

দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী আর্ত-মানবতার সেবায় স্কাউটরা সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন। তারা সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করেন। স্কাউটদের সেবামূলক কর্মকান্ড ভবিষ্যতে আরো বাড়বে বলে আমি আশা করি। 

শাপলা কাবের বন্ধুরা, 

স্কাউট আন্দোলনের শুরু কাব স্কাউটিং দিয়ে। শিশু বয়স থেকেই একজন আদর্শবান মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার এ সাধনায় নিয়োজিত শাপলা ক্লাবের সকল বন্ধুকে আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
তোমাদেরকে লেখাপড়া ও বিনোদনের পাশাপাশি মানুষের সেবা করার মানসিকতা তৈরী করতে হবে। দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা ও প্রকৃতি রক্ষায় মনোযোগী হবে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানা ও তা ধারণ করতে হবে। সামাজিক অপরাধগুলোর কুফল নিজে জানবে এবং বন্ধু-সহপাঠীদের জানাবে। কারণ, তোমরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। 

সুধিমন্ডলী, 

            জাতির পিতা শিশুদেরকে খুব ভালবাসতেন। শিশুদের সান্নিধ্য পেলে তাঁর সব দুঃখ ও অবসাদ কেটে যেত। সমাজের অবহেলিত, নিপীড়িত শিশুদের প্রতি তাঁর অসাধারণ মমত্ব ছিল। তিনি ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। চিড়িয়াখানা ও যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন।  বঙ্গবন্ধুর এ সহজাত বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসেবে তাঁর জন্মদিনকে ‘জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। 

            জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বর্তমান সরকার শিশুদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করেছে। একটি আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। পাঠদান পদ্ধতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষাঙ্গনে শিশুর সৃষ্টিশীল মনের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। দেশের শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। শিশুশ্রম বন্ধ করে তাদেরকে শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। 
মাধ্যমিক পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ৩৯ লাখ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। প্রায় দেড় লাখ শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে স্নাতক পর্যায়ের মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিক্ষার হার ও মান বেড়েছে। ঝরে পড়া কমেছে।   

শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান আহরণে সুযোগ ও ক্ষেত্র প্রসারিত করা হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। দুর্গম অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আইটি ল্যাব পাঠানো হচ্ছে। ইন্টারনেট সহজলভ্য করা হয়েছে। অনলাইনে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হচ্ছে। ৪,৫৮২টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেখান থেকে গ্রামের মানুষ আইটি সেবা নিতে পারছেন। 
উচ্চশিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি, টেক্সটাইল এবং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারী খাতেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো হয়েছে। 

ছোট্ট বন্ধুরা, আমরা যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি, তোমরাই হচ্ছ তার প্রধান কারিগর। এর পূর্ণ সুফলও তোমরাই পাবে। আমরা যে সমুদ্র জয় করেছি তার সুফলও তোমরাই ভোগ করবে। তোমরা ডিজিটাল সুবিধা গ্রহণ করে নিজেদেরকে বিশ্বমানের করে গড়ে তোলো। যাতে নিজেরাই দেশের সম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে পারো। যাতে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশকে নিয়ে যে অপার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে তা বাস্তবে রূপ দিতে পার। 

সুধিবৃন্দ, 
বর্তমান সরকার নারী ও শিশু স্বাস্থ্যরক্ষায় অত্যন্ত আন্তরিক। মিডওয়াইফ তৈরী, টীকা কর্মসূচী জোরদার করা, কম্যুনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোতে ওয়েবক্যাম দেয়া হয়েছে। দরিদ্র ও নিম্নআয়ের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করেছি। এর ফলে নারী ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। এ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড ও সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। 

অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা, পরিচর্যা ও উন্নয়নে আমরা বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নিয়েছি। এতিম শিশুদের মাসিক ভাতা দুই হাজার টাকা করেছি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর বলয় বাড়ানো হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস করেছি। মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ১ হাজার ২০০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। ৭৮ হাজার গার্মেন্টস নারী শ্রমিক ও বিভিন্ন জেলায় কর্মরত দরিদ্র ল্যাকটেটিং মা'কে মাসিক ৩৫০ টাকা করে ভাতা দেয়া হচ্ছে। বিধবা ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি ভাতা তো আছেই। 

বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৮৪৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। বাংলাদেশ এখন অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বের কাছে মডেল দেশে পরিণত হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী ও কাব স্কাউট বন্ধুরা, 

আমরা দেশের প্রতিটি অর্জনকে ধরে রাখতে চাই। ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে চাই। যাতে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী আমরা একটি আত্মনির্ভর জাতিতে পরিণত হতে পারি। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারি। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুন্দর জীবন নিশ্চিত করতে পারি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। 

এ আশা ব্যক্ত করে কাব স্কাউট বন্ধুদের সাফল্যময় জীবন কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
সবাইকে আবারো ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হউক। 

...
